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এক যে ছল বড়ো আর এক ব্দাঁড় 


আকুল করে বিকাল করে মাছ, 
মিনতি করে মানাধ্য গলায় : 

“হেই বুড়ো, তুই আমায় ছেড়ে দে! 
খালাসি-পণ অনেক দেব তোকে, 
অনেক দেব, যা শধ তুই চাস।” 
অবাক হল, ভয়ও পেল বুড়ো: 
কত বছর মাছ ধরেছে সে __ 

কে শুনেছে মাছের মুখে কথা! 
সোনার মাছকে অমাঁন দিল ছেড়ে, 
মায়া করে বললে দরদ ঢেলে: 
“তোর কপাল তোর কাছে সোনার মাছ, 
কী হবে তোর খালাসি-পণ নিয়ে। 
যা ফিরে যা নীল সাগরের জলে, 
খেলে বেড়াস যেখানে তোর খ্যশি।" 


ব্যাঁড়র কাছে বড়ো এল ফিরে, 
বললে তাকে আশ্চার্যয ব্যাপার : 
“আজকে জালে ধরেছিলাম মাছ 


সোনার মাছ, যেমন-তেমন নয়; 
কথা কইলে আমাদেরই মতো, 
নীল সাগরে বললে ছেড়ে দিতে, 
খালাস-পণ দিতে চাইলে অনেক: 
দিতে চাইলে যা চাইব সব। 

ভয় হল গো খালাসি-পণ নিতে, 
নীল সাগরে অমনি ছেড়ে দিলাম।" 
এই-না শুনে বকে উঠল ব্যাঁড়: 
“কী বোকা তুই, হাঁদা গঙ্গারাম! 
খালাস-পণ নেবার মুরোদ নেই! 
নিলেই হত কাঠের বারকোশ, 
আমাদেরটা একেবারেই যে ভাঙা ।” 


চলল ব্ড়ো নীল সাগরের কোলে, 
দেখে, সাগর মৃদমমন্দ দোলে। 
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি, 
সাতিরে এসে মাছ বললে তাকে: 
“কী রে বড়ো, কী তোর চাই বল!” 


ব্যাঁড়র কাছে ফিরে এল বড়ো, 
সামনে ব্ড়ির নতুন বারকোশ। 
আরো বোঁশ মুখ ছোটালে ব্যাঁড়: 
“কী বোকা তুই, হাঁদা গঙ্গারাম! 
ভারি আমার চাইলেন বারকোশ! 
বারকোশে আর কতই রাজকোষ 2 
মাছের কাছে ফিরে যা হাঁদারাম, 
সেলাম করে চাইব কোঠাবাঁড়ি।' 


চলল বড়ো নীল সাগরের কোলে, 
ঘ্দোলয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ)। 
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি, 
সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ: 
“কী রে বড়ো, কী তোর চাই ফের?” 
সেলাম করে জবাব দিলে বড়ো: 
“মেহেরবানি করো গো মীনরাণী! 
আরো বেশি মুখ ছ,টছে বাড়ির, 
শান্তিতে আর তিষ্ঠতে দেয় না: 
খেকী মাগী চাইছে কোঠাবাড়ি।” 
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ: 
“যা ফিরে যা, দ;ঃখ; করিস নে, 
তথাস্তু: তোদের কোঠাবাড়িই হবে।" 


ফিরল বড়ো নিজের কুড়ে ঘরে, 
কোথায় কুড়ে, চিহুও তার নেই; 
সামনে দেখে দিব্যি কোঠাবাড়, 
পাকা ই+টের ধবল চিমনি, 

নক্সা তোলা দেউীড়টা ওক কাঠের। 
জানলা খুলে বসেছে তার ব্দাঁড়, 
ম্যখ ছঢটিয়ে সেকী গালাগাল : 
“কী বোকা তুই, একেবারে হাঁদার হাঁদারাম! 
চাইল কাঁ না মাত্র কোঠাবাড়! 

যা ফিরে যা, মাছকে দিবি সেলাম: 
গতর খাটা কিষাণী হতে চাই নে, 
বনেদী জমিদারনী হতে চাই।” 


চলল বুড়ো নীল সাগরের কোলে, 
(নৌল সাগরে উ্থাল পাথাল ঢেউ)। 
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি, 
সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ: 
“কী রে বড়ো, কী তোর চাই ফের 2? 
সেলাম করে জবাব দিলে বড়ো : 
“মেহেরবানি করো গো মীনরাণী! 
আগের চেয়েও িদ ধরেছে ব্দড়ি, 
শান্তিতে আর তিষ্ঠতে দেয় না: 
কিষাণী আর চাইছে নাকো থাকতে, 
বনেদী জামিদারনী হতে চায়।' 
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ; 
“যা ফিরে যা, দ7ঃখ করিস নে।? 


ব্যাঁড়র কাছে ফিরে এল বুড়ো, 
দেখে _: ওমা, মন্ত যে এক পদরী। 


সাগর পানে রওনা দিলে বুড়ো, 
(নৌল সাগর কালোয় কািন্দী)। 
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি, 
সাঁতরে এসে মাছ বললে তাকে: 
“কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?” 


বড়ো এল ব্দাঁড়র কাছে 1ফরে, 
ওমা, এষে রাজার দরবার! 

সে দরবারে দেখে কি, তার বড়ি 
বসে আছেন মহারাণী হয়ে। 
তটস্থ সব আমির ওমরাহ, 

ঢেলে 'দচ্ছে সাগরপারের সরা, 
দাঁতে কাটছে লিখন-আঁকা কেক, 
চতুর্দিকে ভীম ভয়ানক কোটাল, 
কাঁধে সবাই উ“চয়ে আছে কুঠার। 


এবার দেখি সাধ তবে তোর মিটল।' 
ব্যাড় তাকে দেখলে নাকো চেয়েও, 
হকুম দিলে চোখের ইশারায় । 
ছঢটে এল আমর ওমরাহ, 
ভাগয়ে দিলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। 
দরজায় সব ভীম ভয়ানক কোটাল 
একটু হলেই ফেলত বুঝি কেটে। 
হাসাহাসি করলে যত লোকে: 
“ঠিক হয়েছে ব্ড়ো বেকুব তোর, 
এবার বেকুব এই শিক্ষে নে: 
'বামন হয়ে হাত দিস নে চাঁদে!" 


হপ্তা খানেক, হপ্তা দঃয়েক গেল, 
আরো ক্ষেপে জেদ ধরলে ব্যাড়ি: 
স্বামীর খোঁজে ছুটল সভাসদ, 
ধরে আনলে মহারাণীর কাছে। 
ব্ড়োকে তার বললে ব্যাঁড় তখন: 
'আবার গিয়ে মাছকে দিবি সেলাম। 
হতে চাই নে একচ্ছত্র রাণী, 
সম্দ্দযরের অধীশ্বরী হব, 
থাকৰ মহা সাগর-সমদ্দঃরে, 
সোনার মাছ হবে আমার বাদ”, 
খাটবে আমার ফাইফরমাশ যত।” 


ওজর করার সাহস হল না, 
আপাত্ত আর মুখেও ফুটল না। 
চলল বড়ো নীল সাগরের কোলে, 
সাগর জুড়ে কালিন্দী তুফান, 
রাগে গরগর, ফু'সে উঠছে ঢেউ, 
ছ্‌টে আসছে গে উঠে উঠে। 
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি, 
সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ: 
“কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?” 
সেলাম করে জবাব দিলে বড়ো; 
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